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প্রকাশক | গপনঙাপ ধর | অবায় । ৪২ গড়পার রোড । কলকাতা ৯ 
প্রচ্ছদ | তপনলাল ধয় 
মুগ্রক 
যানঙ্গী গুহঠাকুরত! 
শান্বতী প্রেস 
৯৩ বমানাথ মন্ত্মদার স্ট্রট । কলকাতা ৯ 


এবার আমি 

ংকেত 
আরতির ধ্বনি 
প্রার্থন! 

বোধি 

ষেচ্ছাচার 
মাছরাঙা 

নিমগাছ নীল ছায়া 
মানচিত্র. 
রেডিওগ্রাম 
অনুরোধ . 
আত্মগোপনের ইতিহাস 
প্রতিবিন্ব 

দীর্ঘশ্বাস 


গিটার 
ইন্্রজাল 


এবং দশটি পাখি 
কলকাতা ১৯৬৮ 
ছায়া! কিংবা 
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হাসপাতাল 
অথচ 
বিড়ালের চোখ 


ইংগিত 
নেই 


মানমন্দির 
হৈচৈ 

কবিতা ১ 
কবিতা ২ 
কবিত! ৩ 


পুষ্কর দাশ 
ব্রেন 


পরেশ মগুলের জনতা কাবাগ্র্থ 
অদূরে জলের শব্ধ 


এবার আমি 


এবার আমি মুখ লুকোবো রৌল্রে 
এবার আমার নামের পাশে ছায়। 
এবার আমি মুখ লুকোবে। রৌন্রে 


সংকেত 


পোঁড়ে। বাড়িটার পাশ দিয়ে গেলে 
রোজ সেই কথা 

সেই সব ছবি 

মনে পড়ে 

পোড়ে বাড়িটার পাশ দিয়ে গেলে 
রোজ সেই কথা 

সেই সব ছবি 
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১৩ 


আরতির ধ্বনি 


এমনি করে আশ্বিনের যেখ নদীর প্রবাহ 
একে একে বিস্বৃত প্রান্তরে নেমে গেল 
আমি তাকিয়ে দেখলাম 
মন্দিরের মতো 
মন্দিরের চুড়ার মতে! 
ছায়। 
শুনতে পেলাম 
আরতির ধ্বনি 
ষেন 
সপ্রের মতো ধূসর 
এমনি করে আশ্বিনের মেঘ নদীর প্রবাহ 
একে এঁকে বিস্ৃত প্রান্তরে নেমে গেল 


১১ 


প্রার্থন। 


কাউকে ডাকি নি 


তবু 
কেন মুখ বাড়ালে জল্লাদ 


তবু 
কেন মুখ বাড়ালে ঈশ্বর 


আমাকে আজ একা ধাকতে দাও 


১২ 


বোধি 


স্বর 
সীমান 
রে ছুয়ে 
হারানো ছবিটা! 
ফিরে 
পেল 


১৩ 


স্মেচ্ছাচার 


অবস্থা পাঁচটি 
ষেচ্ছাচার রে 
বং 
্ ৃ সা শীল জ্যো 
নদ] ূ 
ভিতর 
রা যেন গোপনীয় 
লী আরো 


৮] 


সাছরাঙ। 


শুকলে। পাতাল 
ঠোটে 
সূর্ধের 
নখেক 
দাগ 
মুছে গেল বলে 
বিবর্ণত! 
মাভবাড পাঁখিটাও 
উড়ে গেল 


দুপুরে 
কোথাও 


প% 


বাড়িট! 
পাশে 
নিষগাছ 
নীল ছায়। 
শুয়ে আছ্ধে সেই মৃত নাবিকের মতো! 
তায় 
বরফের শাদ! রক্ষের ভেতর 
বাড়িটা 
পাশে 
নিম গাঞ্ 


নীল ভায়। 


১ 


মানচিত্র 


এখানে নদীর স্থৃতি 
সীমান। 
হৃদয় 
অক্ষ রেখাবরাবর 


ছায়। 
মন্দির 
এবং 


রাত্রি 


৭ 


রেডিওগ্রাম 


বেডিওগ্রামে সেতার বাজছে 
ঘরের মধো কপশ অন্ধকার 
মনের মধো ঘরের চতৃক্ষোপ 


চতুর বাতাস খেল! করছে চুলের সঙ্গে 
গোপনে 
সেতার বাজছে 
ন্েডিওগ্রামে 
সেতার বাজছে 


১৮ 


অনুরোধ 


একটু সময় দাও 
অনেক দূরে যেতে হবে 
হাতের কাছে কিছু নেই 
মনের যধ্যে 


মুখ 


নিজের দিকে তাকাইনি কখনো 
একবার 
দেখতে চাই 
একটু সময় দাও 


+রী 


আস্মগোপনের ইতিছাস 


আক়্ালে মুখ সরিয়ে নিলে 
পাছে 


ঘর তেঙে যায় ভূষিকম্পে 
বেজে ওঠে মাটিক প্রদীপ 


শুন্য হাত পেতে রাখলে কেন 

সবটুকু বালিয়াড়ি 

মর! মা খেল করতে পারে না৷ জেনেই 
তুমি বসে আছ 

অসময়ে 

আভালে মুখ সরিয়ে নিলে 

পাছে 


৮&, 


প্রতিবিষ্থ 


একাকী 
জলের 
অধ 
চান্িদিক 
জায় 
মু 


1বকেলের 
দীর্ঘ 


খেল। 


রক্তহশীন 


১ 


দীর্ঘশ্বাস 


আমি সেই সমুদ্রের তীরে যাবতীয় কথা হারিয়ে ফেলেছিলাম ইচ্ছা 
ছিল প্রসারিত চোখে ইচ্ছা চিল বিনীত ইংগিতে নীরবে আন্দোলন 
গপে যাবে! ঝড়ের সৈরবমূতি সম্ঘদয় পতাকার উজ্ছবল স্পন্দন সমর্পণ 
সব যেখাগলো! স্পর্শ পাবে প্রতীক্ষার দরজার প্রতীক্ষার জানালার 
অন্তরালে আকাশের নিচে ব1] ঘাসের নিচে যেখানে শব্গুলো৷ শব্দহীন 
স্তিমিত ব। স্থিত পড়ে আছে খুমস্ত শিশুর মতে! অন্ধকার অন্ধকার নেষে 
আসতে চায় জামি সেই সমুদ্রের তীরে যাবতীয় কথা হারিয়ে 
ফেলেছিলাম আমি ছুটগ্ক ঘোড়ার পিঠে ছায়ার মতন দীর্ঘশ্বাস দীর্ঘশ্বাস 


০ 


মুক্তি 


সমস্ত জীবন 
ধরে মৃত 
দণ্ড প্রার্থনা 
আমার 


৬০ 


গিটার 


ঘরের কোপে পুবনো শিটান 
ছেঁড়া তারে জং 

বাক রোদ 

ধুলে 

ছাদেক্স টবে বজনীগন্ধা 
পুরনো! গিটার 

ঘননবে কোপে 

গিটার 


৮, 


বিস্ময় থেকে হন্দ্রজাল 
মুখের ওপরে ভাত 
ভাতের ওপন্রে চোখ 
ক ওপরে শ্। 

এ পান কপাল 
রাঃ লেখা ভবিষ্তুৎ 
ঠীইট মৃতু; হাবে 
স্ৃতু।ঃ 

জন্ম 

মৃত 


৫ 


আগন্তক 
ও চারিভিতে 

অভতিথিন যতো! 
পুনধার বৃষ্টি এলে 


পুনব 
৮৪ নন অসুস্থ উত্তাপে 
হতে পানি 


বস 


এবং দশটি পাখি 


1 
দশটি পাখি প্রজ্জলিত নীল বাতিটার দিকে 

উডে যাচ্ছিল 

ভঠাৎ কুয়াশা! এসে তাদের নরম লাল ঠোট 

স্পর্শ করতে 

বাতির শিখাটি এক গন্ভীর ক্ষতের মতো ছবৌোধা ও 
বিভীষিকাময় মনে হলো! 

ডানার চঞ্চল শবে তরঙ্গ তর 

স্থির হতে হতে দূরে চোখের দৃর্টির চেয়ে জটিল আবর্তে 
মিশে গেল 

এবং 

দশটি পাখি প্রজলিত নীল বাতিটার দিকে 

উড়ে যাচ্ছিল 


১, 


কঙল্কাতি! 
১৯৬৬৮ 


আশ্ছেকথ! বল 

এখ 

্ নে হাসপাতাল 

শ্সে কথ) বল 

এখানে বিলি 
রী ক 

্ সর্দা হয়ে এসেছে 

শাবালি নী 
লপ্সোদে শব 

চা নিচে দাগ রা 
পার রে চিড | | 
ওষুধের গন্ধ 
আঙগ্ছে কা বল 


২ 


ছাক্সা কিংবা 


বরং বোদ ফুরিয়ে যাক 

বরং রোদ ফুরিয়ে যাক 

ঘিকেলবেলা ছায়া-ছায়া বিকেলবেল। 
সবকিছু ভেঙেছুরে একা ফাড়িয়ে থাকবো 
পাশে কেউ থাকার নক 

হাঁয়া কিংব! স্মৃতি কিংবা স্বতুা কিংবা 


হক 


গেখন পাক 
কাপ বা! পরশ 
গল্প বলব 
জাভাজের গল্প পরীর গল্প 
পেস্কুইনের 
তারপর চলতে চলতে পাত হয়ে গেল 
নিুতি 
এদিকে মন কেমণ করছে 
৮৮৮] 
অবসা” 
দুশ্চিন্তা 
পেছ্ছনে কে ডাকল সামনে কে 
না 
কেউন। 
সেই রাজপুরীর দিকে সেই তেপাস্তর পেরিয়ে 
এখন থাক 
কাশ বা পরন্ত 
গঙ্পস বলৰ 


এই তো সমুত্র নীল শান্ক গভীর 
না 
দেখতে পাচ্ছি না 
এই তো! গজ'ন প্রচণ্ড গম্ভীর তীত্র 
না 
শুনতে পাচ্ছি না 
এই তো ফেন! নরম ঠাণ্ডা আলতো 
না 
বুঝতে পারছি না 


১ 


ঠিকানা 


সেই কালোঁয় মেশা লাল বাড়িটায় আফি থাকি যার এপাশে 
রাস্তা ওপাশে পার্ক সামনে ফ্কেলেদের স্কুল পেছনে একট] ছাপাখানা 
অনেক বাকিরে যখন গোলমাল থমকে যায় ষখন নিমগাছের ভা) ডালে 
কাকের চিৎকার জলে ওঠে যখন কেবল পাখার শবে বুঝতে পারি 
কেউ না কেউ এখানে বা ওখানে রাত জাগছে চোখ ফোলা-ফোলা 
লালচে শরীর ঝিযিয়ে এসেছে সায়ু বেশ ক্লান্ধ একটা গতায় শুভকামন। 
ফ্যাকাশে ভয়ে এসেছে তখন সত্ত।পীরের ঘোডা। দৌডে যায় চাতের 
চাতি শুড় উচু করে একটা আকন্দগাছ্ে ফুল ফোটে তখন পুরনো- 
দিনের কলেরগানের রেকড বেজে €ঠে আর আমি ভাবিয়ে যেতে 
থাকি যেন আমি ভীষণ এরশালী যেন কতো! একা গরীব মন্দিরের 
ধ্বসে-যাওয়া ুঁড়ার যতো উদাস।ন শ্বশানের পোকাধবা “াছটার মতো 


৩২ 


পটভূমি 


পটভুর্ম গুডে| হয়ে যায় পটভূমি গুড়ো হয়ে যায় পট 
পটভূমি পাঅটআঅভু উমৃহই কিসের শব্দ এযন ভয়ংকর 
দীর্ঘশ্বাসের টিকৃটিকির উচ্চারণের নাকি কান্নার চিৎকাঁরের যন্্রণার নাকি 
শবহীন'ভার অনু মেরু লাকি জলজ উদ্ভিদ নাকি প্রান্তরে পাথর ভাঙার 
নাকি পাথরে রৌদ্র পড়ার নাকি নক্ষত্রের ঠোটের নিচের নিজনতার 
পৃথিবার বুকের স্পর্শের কৌতুহলের 


এ তে। প্রাচীর ভেউে পড়ল যা আদিম বীভৎস সকোচে আড়ষ্ট 
'স্থর দুট বিশাল এই তো! ডেঙে পড়ল 


কাকে খধেন দিয়েছি 

নখ 

ঠিকান। 

কাকে খেন দেখিয়েছি 

ছবি 

শব্দের বর্ণ 

পামধনু 

অস্ত্রের কথা গোপন করেছি 
যেহেতু 

আমার কোন অস্ত্র জানা লেই 
দিকুচিক্চ দ্ধাড়। 


বড 


সমস্ত আকাশে আক্ষ আত্মীয়ের গোপন সন্মোহ 
আলে। নিবতে চায় 
একটু জল দাও 


আমার খর'.'রেডি৪."'আলমারি 
কাশ্মীরী শাল 
রামেশ্বরমের সেই খোদিত ঝিনুক 
পুরনো চিঠি 
মুঠোর মধ্যে অবসর 
অন] 
ভয় 


১০ 


প্রতি শ্রর্চতি 


এখানে কুয়াশা অঙ্গকার 
জ্োত্মার 
মগ্নত। 
গোধুলিতে লীলাময় গোধুলিতে 
। রুগ্ন 
সিড়ি 
গোপন 
জটিল 


মর। গাছটার ছ্বায়াতে 
এ কার পদধ্ৰনি 
শূন্যে শুন্যে জপমালা 
যেন 

য়শ্বর 

এখনো! রুটি নামবে বলে কি 
স্বর 
থেমে গেল 


ষ্ঠ 


সন্ত 


ক্লান্তি তুম 

সমুদ্র দেখার পরে 
আকাশ 

রাজি 

ঘুমের মধ্ো 
সমুদ্র 

আকাশ 


ইংগিত 


নাম ধরে ডেকেছে সে তাই 
প্রতি ধ্বনি 
দ্ড়িয়ে ছড়িয়ে 
পড়ে 


জি $%% ৩৮ 
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জ্যোত্স়ায় 


&১ 


নেই 


ক্রিং-ক্রিং 
বাড়ি নেই 


সকাল হুপুর বিকেল 
সন্দে 

সকাল সন্দে 

সন্দে 

বিকেল ছুপুর 
বিকেল 


ক্রিং-ক্রেং 
বাড়ি নেই 


৪ ২. 
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মানমন্দির 


ভাঙা দেয়ালের ওপাশে সূ্ধ গিয়ে পডল 
অচেনা গন্ক 
সুখের কাছে মুখ 
টেলিপ্রিন্টারে হুর্ঘটনা 
এক হই তিন চার 
কমপুরটারে লাল সবুজ হলুদ সংকেত 
টেবিলের নিচে ছায়া ধুলো মাকড়সার জাল 
কাগজের টুকরে। পা ভ্ুতে। 
জুতোর মধো আউল আঙ,লের ঘাষ 
আলতে! কনে দুলছে 
নিচে শক্ত মেঝে 
নিচে মাটি 
উত্তাপ 
স্পন্দন 
নিচে 
আকাশ 
তাবা 
শৃন্য 
নীল 
১) 


নীল 


৪৭ 


ছৈ চৈ 


যরে বর্ণে হৈ চৈ 
গিসগিস করছে উঠোন 


পথটা সরু হয়ে বিন্দু হয়ে নিধু'ত একটা বিজয়ার অভিসন্ধি হয়ে 


না 
আমচে রোববার 
না 
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কবিতা ২ 


চোখ গেল 
জল কর 
চোখ গেল 
চোখ গেল 
চোখ গেল 
চোখ গেল 
চোখ গেল 
হাতে হাত 
রামে রাম 
য়ে ছুই 
ট্রাম বাস 
মুখ মুখ 
পথ পথ 
চোখ গেল 


চোখ গেল 


৪৭ 


